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ইমামকে যে রুেু অবস্থায় যেল তার হুেুম 

 

আবু্দল আেীে ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বাে-এর েক্ষ যেকে জিয়তম ভাই...এর িজত। আল্লাহ আমাকে ও তাকে 

েুরআন ও সুন্নাহর সজিে বুঝ দান েরুন। আমীন।  

আসসালামু আলাইেুম ওয়ারাহমাতুল্লাজহ ওয়াবারাোতু। অতঃের..... 

আেনাকদর েত্রজি আমাকদর হস্তগত হকয়কে, তাকত জলখা মাসআলা সম্পকেে অবগত হলাম, এখাকন হুবহু িশ্ন ও 

তার উত্তর যেশ েরা হকলা। 

িশ্ন: যে বযজি ইমামকে রুেু অবস্থায় যেল এবং রুেুকতই ইমাকমর সাকে শরীে হকলা, তার এ রাোত গণ্য হকব 

েী না, আেনাকদর মতামত িানকত চাই? 

উত্তর: আহকল ইলমগণ্ এ মাসআলায় জিমত যোষণ্ েকরকেন: 

িেম মত হকে: এ রাোত গণ্য হকব না। োরণ্, সূরা আল-ফাজতহা েড়া ফরে জেল ো যস েড়কত োকর জন। এ 

অজভমত আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু ‘আনহু যেকে বজণ্েত। ইমাম বুখারী জনকির জলখা ‘িুেউল জেরাআহ’ গ্রকে 

এিাকেই িাধানয জদকয়কেন এবং এিাকে জতজন তাকদর িকতযকের অজভমত জহকসকব বণ্েনা েকরকেন, োরা বকলন 

মুিাজদর িনয সূরা আল-ফাজতহা েড়া ওয়াজিব। আউনুল মা‘বুদ গ্রকেও এরূে একসকে। ইবন খুোইমাহ ও এেদল 

শাকফ‘ঈ আকলম যেকেও অনুরূে েো বজণ্েত আকে। শাওোনী ‘নাইলুল আওতার’ গ্রকে এিাকেই িাধানয জদকয়কেন 

এবং তার সেকক্ষ জবস্তর আকলাচনা েকরকেন। 

জিতীয় মত হকে: এ রাোত গণ্য েরা হকব। হাকফে ইবন আবু্দল বার এ অজভমত আলী, ইবন মাসউদ, োকয়দ 

ইবন সাকবত ও ইবন উমার রাজদয়াল্লাহু ‘আনহুম িমুখকদর যেকে বণ্েনা েকরকেন। িমহুর ইমামকদর যেকেও জতজন 

উি অজভমত বণ্েনা েকরকেন, োকদর মকধয রকয়কেন: চার ইমাম, আওো‘ঈ, সাওরী, ইসহাে ও আবু সাওর। এেজি 

স্বতন্ত্র েুজস্তোয় শাওোনী এিাকেই িাধানয জদকয়কেন, আওনুল মা‘বুকদর গ্রেোর স্বয়ং জলখকের বরাকত উি েুজস্তো 

সম্পকেে বকলকেন। এ অজভমত আমার জনেি অজধে জবশুদ্ধ। সাহাবী আবু বােরাহ রাজদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস তার 

দলীল। োরণ্, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম তাকে রাোত োো েরার জনকদেশ যদন জন, (অেচ জতজন রুেু 

অবস্থায় িমাকত শরীে হকয়কেন, যে িামা‘আকতর ইমাম জেকলন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম।) েজদ তার 

ওের রাোত োো েরা ওয়াজিব হত তাহকল অবশযই জতজন তার জনকদেশ েরকতন। োরণ্, িকয়ািকনর মুহূতে যেকে 

জনকদেশ জবলম্ব েরা ববধ নয়, আর হাদীকস যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম বকলকেন: ( تعد ولا حرصا   الله زادك ) 
(আল্লাহ যতামার আগ্রহ বাজড়কয় জদন, জেন্তু েুনরায় এরূে েকরা না)1 এর অেে হকে ‘োতাকর অংশ গ্রহণ্ না েকর 

জিতীয়বার এরূে েকর সালাকত িকবশ েকরা না’। োরণ্, মুসজলকমর িজত জনকদেশ হকে ইমামকে যে হালকত োকব 

                                                           
1  সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮৩ 
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যস হালকতই সালাকত অংশ গ্রহণ্ েরকব। িমহুর আকলমকদর আকরা দলীল হকে আবু দাউদ, ইবন খুোইমাহ, 

দারােুতনী ও বায়হােী েতত েে বজণ্েত আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু ‘আনহুর মারফু‘ হাদীস: 

 »الصلاة أدرك فقد الركعة أدرك ومن شيئا   تعدوها ولا فاسجدوا سجود ونحن الصلاة إلى جئتم إذا«

“েখন যতামরা সালাকতর িনয আস এবং আমরা সািদাহয় োজে, যতামরা সািদাহ ের, তকব যসিাকে জেেু গণ্য 

ের না। আর যে বযজি রাোত যেল যস সালাত যেল”।2 হাদীসজি ইবন খুোইমাহ, দারােুতনী ও বায়হােীর বণ্েনায় 

একসকে এভাকব:  

 »صلبه الإمام يقيم أن قبل أدركها فقد الصلاة من ركعة أدرك ومن«

“আর যে ইমাকমর জেি যসািা েরার েূকবে সালাকতর রাোত (রুেু) যেল যস তা (রাোত) যেকয় যগল”।3  

এ হাদীস িমহুর আকলমকদর স্পষ্ট দলীল। তা েকয়েজি োরকণ্: 

এে. ‘সািদাহ অবস্থায় অংশ গ্রহণ্ েকরা’ ( شيئا   تعدوها ولا ) এবং তা রাোত জহকসকব গণ্য েকরা না। এ যেকে স্পষ্ট 

হয়, যে বযজি রুেু যেল যস রুেুকে রাোত জহকসকব গণ্য েরকব। 

দুই. সািদাহর সাকে রাোত শব্দ উকল্লখ হকল তার অেে হয় রুেু। এরূে অেে এোজধে হাদীকস একসকে। তন্মকধয 

বারা ইবন আকেব রাজদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসজি হকে: 

 » ...فسجدته ركوعه بعد فاعتداله فركعته قيامه فوجدت وسلم، عليه الله صلى محمد مع الصلاة رمقت«

“আজম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাকমর সাকে সালাত েেেকবক্ষণ্ েকরজে, তাই আজম যদখকত যেকয়জে তার 

জেয়াম, অতঃের তার রাোত (রুেু) অতঃের রুেুর ের তার জস্থর দাাঁড়াকনা অতঃের তার সািদাহ... ”।4 

অনুরূে েুসুকফর সালাত সম্পজেেত এোজধে হাদীস ও তার বযাখযা যেকে স্পষ্ট হয়, ো সাহাবীগণ্ েকরকেন। 

যসখাকনও ‘রাোত’ শব্দজি একসকে, োর অেে রুেু, যেমন তারা বকলন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম েুসুকফর 

সালাত চার রাোত (রুেু) ও চার সািদাহয় েকড়কেন। এখাকন চার ‘রাোত’ অেে চার রুেু। 

জতন. ইবন খুোইমাহ, দারােুতনী ও বায়হােীর বণ্েনা যমাতাকবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাকমর বাণ্ী: (  قبل
صلبه يقيم أن ) স্পষ্টভাকব িমাণ্ েকর যে, জতজন ‘রাোত’ িারা রুেু বুজঝকয়কেন। আবু হুরায়রা রাজদয়াল্লাহু ‘আনহুর এ 

হাদীস দু’জি সনকদ একসকে, এেজি অেরজিকে শজিশালী েকর। হাদীস শাকের স্বীেত ত নীজত অনুসাকর এ িাতীয় 

দু’জি হাদীস িারা দলীল যেশ েরা োয়। অজধেন্তু এখাকন উকল্লখ েরা সাহাবীগকণ্র আমল িারাও হাদীকসর অেে 

শজিশালী হয়। এতদসংক্রান্ত আকলাচনা যশকষ ইমাম নাওয়াবী ‘শারহুল মুহােোব’ (খ. ৪, েত. ২১৫) গ্রকে বকলন: 

“আমরা যে রাোত োওয়ার অেে রুেু োওয়া েকরজে এিাই জিে, ইমাম শাকফ‘ঈ তা স্পষ্ট বকলকেন। এ েোই 

বকলকেন অজধোংশ বনু্ধ ও আহকল ইলমগণ্। এ অকেের ওের এোজধে হাদীস ও মনীষীকদর ঐেমতয রকয়কে। এ 

মাসআলায় এেজি দুবেল মত রকয়কে যে, (রুেু যেকল) রাোত োকব না। মতজি উদ্ধত ত েকরকেন ‘তাজতম্মাহ’ গ্রকের 

                                                           
2 সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৯৩ 
3 ইবন খুোইমাহ: (খ. ৩), হাদীস নং ১৫৯৫ 
4 সহীহ মুসজলম, হাদীস নং ৪৭১ 
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জলখে মুহাম্মাদ ইবন খুোইমার বরাত জদকয়, জেজন আমাকদর ফেীহ মুহাজিসকদর অনযতম। রাকফ‘ঈ উি মত 

‘তাজতম্মাহ’ গ্রে ও আবু বের জসজগ যেকে বণ্েনা েকরকেন। ‘তাজতম্মাহ’ গ্রকের জলখে বকলন, এ মত জবশুদ্ধ নয়। 

োরণ্, সমসামজয়ে সবাই এেমত যে, রুেু যেকল রাোত োকব। অতএব, তাকদর েরবতেী োকরা ইখজতলাফ 
গ্রহণ্কোগয নয়”। ইমাম নাওয়াবীর েো যশষ হল। হাজফে ইবন হািার রহ. ‘তালজখসুল হাজবর’ গ্রকে ইবন খুোইমাহ 

যেকে ো বণ্েনা েকরকেন, তার িারা িমাণ্ হয় ইবন খুোইমাহও িমহুকরর সাকে আকেন, আর তা হকলা রুেু যেকল 

রাোত োকব। আল্লাহ ভাকলা িাকনন। 

সমাপ্ত 
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